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সূরা আন'আম; আয়াত ৪-৯

-সূরা আন'আেমর ৪ ও ৫ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

ا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِهِمْ أنَْبَاءُ مَا لَم بُوا باِلْحَق فَقَدْ كَذ (৪) َنِِكَانوُا عَنْهَا مُعْرض ِهِمْ إلاَهِمْ مِنْ آيََةٍ مِنْ آيََاتِ ربِأْتَ وَمَا 
(৫) َكَانوُا بهِِ يَسْتهَْزئُِون

(তােদর প্রিতপালেকর আয়াতসমূেহর এমন েকান আয়াত তােদর কােছ আেস না, যা েথেক তারা মুখ িফিরেয় না েনয়।" (৬:৪"

এভােবই  তারা  সত্যেক  প্রত্যাখ্যান  কের  যখনই  তা  তােদর  কােছ  আেস।  িকন্তু  তােদর  কােছ  েসই  (আযােবর)  যথার্থ"
(সংবাদ অিচেরই আসেব যা িনেয় তারা উপহাস করেতা।" (৬:৫

এর  আেগর  আয়ােত  আল্লাহ  তায়ালার  কেয়কিট  মহান  সৃষ্িট  িনেয়  আেলাচনা  হেয়েছ।  পৃিথবীেত  মানুষ  েয  একটা
িনর্িদষ্টকাল  েবঁেচ  থাকেব  এবং  তার  আয়ু  েয  অত্যন্ত  সীিমত,  ওই  সব  আয়ােত  এ  িবষয়িট  তুেল  ধরা  হেয়েছ।  েকােনা
েকােনা  মানুষ  িবশ্বসৃষ্িট  এমনিক  তার  িনেজর  অস্িতত্েবর  মধ্েযও  আল্লাহর  িনর্দশন  খুঁেজ  পাওয়ার  পরও  তা
অস্বীকার  ও  প্রত্যাখ্যান  করার  পথ  েবেছ  েনয়।  অন্য  কথায়,  অেনেকই  আেছন  যারা  আল্লাহ’র  িনদর্শন  েদখেত  েপেলও
আল্লাহেক  েমেন  িনেত  চান  না।  আসেল  েস  ওই  ব্যক্িতর  মেতা,  িযিন  ঘুেম  না  েথেকও  ঘুেমর  অিভনয়  করেছন  এবং  শত
ডাকাডািকর পরও িতিন সাড়া িদচ্েছন না। হাত িদেয় নাড়া েদয়ার পরও িযিন েজেগ ওেঠন না এবং এমন ভাব েদখান েয, িতিন

ঘুেম রেয়েছ। িকন্তু িযিন প্রকৃতপক্েষই ঘুিমেয় পেড়েছন, িতিন ডাক পাবার পরপরই েজেগ ওেঠন।

পিবত্র  কুরআেনর  এ  আয়ােত  ওই  সব  ব্যক্িতেকই  সতর্ক  কের  িদেয়  বলা  হেয়েছ,  এমন  অবস্থা  েবিশ  িদন  চলেব  না।  তারা
তােদর খারাপ িচন্তা ও কােজর জন্য িবপদগ্রস্ত হেব এবং তখন তারা তােদর েলাক েদখােনা ঘুম েথেক েজেগ ওঠেত বাধ্য

:হেব। িকন্তু তখন আর সংেশাধেনর সময় থাকেব না। এ আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা

এক. যারা সত্যেক স্বীকার করেত চায় না,তােদর কােছ কুরআেনর আয়াত ও যুক্িতর েকােনা মূল্য েনই। তারা সব িকছুেকই
প্রত্যাখ্যান কের।

দুই.  অজুহাত  সৃষ্িটকারী  কােফররা  েকােনা  যুক্িতর  েতায়াক্কা  কের  না  বরং  মুিমন  ব্যক্িত  ও  তােদর
ধর্মিবশ্বাসেক  িনেয়  উপহাস  করাই  তােদর  উদ্েদশ্য।

-সূরা আন’আেমর ৬ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

مَاءَ عَلَْهِمْ مِدْراَراً وَجَعَلْنَا نْ لَكُمْ وَأرَْسَلْنَا الساهُمْ فِي الأْرَْضِ مَا لَمْ نمَُكنروَْا كَمْ أهَْلَكْنَا مِنْ قَبْلهِِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَ ْألََم
الأْنَْهَارَ تجَْرِي مِنْ تحَْتهِِمْ فَأهَْلَكْنَاهُمْ بذُِنوُبهِِمْ وَأنَْشَأْناَ مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخََرِنَ



তারা  িক  েদেখ  না  েয,  আিম  তােদর  পূর্েব  কত  মানবেগাষ্ঠীেক  িবনাশ  কের  িদেয়িছ?  তােদরেক  দুিনয়ােত  (শক্িত"
সামর্েথ) এমনভােব প্রিতষ্িঠত কেরিছলাম েযমন েতামােদরেকও কিরিন। আর তােদর উপর মুষলধাের বািরপাত কেরিছলাম
এবং তােদর পাদেদেশ নদীসমূহ প্রবািহত কেরিছলাম। অতপর আিম তােদর পােপর কারেণ তােদরেক ধ্বংস কেরিছ এবং তােদর

(পের পরবর্তী মানবেগাষ্ঠী সৃষ্িট কেরিছ।" (৬:৬

েযসব  ব্যক্িত  তার  েজদ  ও  একগুঁেয়িমর  কারেণ  সত্যেক  েমেন  িনেত  রািজ  নয়,  তােদর  উদ্েদেশ  এ  আয়ােত  বলা  হচ্েছ,
েতামরা িক অতীেতর মানব েগাষ্ঠীগুেলার ইিতহাস পর্যােলাচনা করিন? েযসব মানব েগাষ্ঠী ও সভ্যতা অতীেত ধ্বংস
হেয়েছ েতামরা িক তােদর িবষেয় জানেত পারিন? েতামরা িক ভাবেছা েয, েতামরা তােদর েচেয়ও েবিশ শক্িত ও সামর্েথর
অিধকারী, যা আল্লাহর শক্িত-সামর্থ ও প্রভাবেকও ছািড়েয় েগেছ? িকন্তু বাস্তবতা হেলা, অতীেতর েকােনা েকােনা
জািতেক এমন শক্িত-সামর্থ ও সুেযাগ-সুিবধা েদয়া হেয়িছল, যা বর্তমান মানব জািতেক েদয়া হয়িন। িকন্তু তারপরও
তারা  আল্লাহর  েদয়া  সুেযাগ-সুিবধা  ও  অনুগ্রহেক  অপব্যবহার  কেরেছ  এবং  পাপ  ও  অবাধ্যতায়  িলপ্ত  হেয়িছল।  আর  এ

কারেণই আল্লাহ ওই সব মানবেগাষ্ঠীেক ধ্বংস কের িদেয়েছ এবং অন্য জািতেক তােদর স্থলািভিষক্ত কেরেছ।

প্রিতিট মানুষ আলাদা আলাদাভােব তার কােজর জবাব েদেব এবং এ জন্য পুরস্কার বা শাস্িত লাভ করেব। তেব অিধকাংশ
মানুেষর কােজর কারেণও সামষ্িটকভােব একিট জািত শাস্িতর সম্মুখীন হয় এবং এ বাস্তবতােক উেপক্ষা করার েকােনা

উপায় েনই।

:এ আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা

এক.  অতীত  ইিতহাস  পর্যােলাচনা  করা  এবং  অতীেতর  মানব  েগাষ্ঠীগুেলার  ইিতহাস  েথেক  িশক্ষা  েনয়াটা  মানুষেক
প্রিশক্ষণ  েদয়ার  একিট  উপযুক্ত  পন্থা  এবং  পিবত্র  কুরআেনর  পাশাপািশ  আধ্যাত্িমক  েনতারাও  এ  িবষয়ক

িদকিনর্েদশনা  িদেয়েছন।

দুই.  মানুেষর  আচরণ  ইিতহােসর  নানা  পিরবর্তন  ও  ঘটনার  কারণ  হেয়েছ  এবং  পাপাচাের  পিরপূর্ণ  জািতেক  ধ্বংস  কের
েদয়া আল্লাহর রীিত।

িতন.  ৈবষিয়ক  প্রাচুর্য  ও  সুেযাগ-সুিবধা,  চূড়ান্ত  কল্যাণ  ও  পিরপূর্ণতার  চািবকািঠ  নয়  বরং  এর  ফেল  অেনেকই
উদাসীন,অহংকাির  ও  িনর্যাতনকারীেত  পিরণত  হয়  এবং  েগাটা  মানব  েগাষ্ঠীর  ধ্বংেসর  কারণ  হেয়  দাঁড়ায়।

-সূরা আন’আেমর ৭ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

وَلَوْ نزَلْنَا عَلَيْكَ كَِابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بأِيَْدِهِمْ لَقَالَ الذِنَ كَفَروُا إنِْ هَذَا إلاِ سِحْرٌ مُبِنٌ

েহ  মুহাম্মদ!)  আিম  যিদ  আপনার  প্রিত  কাগেজ  িলিখত  িকতাবও  নািযল  করতাম,যা  তারা  তা  হাত  িদেয়  স্পর্শও  করত)"
(পারেতা, তারপরও কািফররা বলেতা, ‘এেতা সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া আর িকছুই নয়।" (৬:৭

িবিভন্ন ঐিতহািসক বর্ণনায় এেসেছ, মক্কার এক দল মুশিরক আল্লাহর রাসূলেক বলেতন- আমরা েকবল তখিন েতামার প্রিত
ঈমান  আনেবা  যখন  আল্লাহর  বাণী  কাগেজ  িলিখত  অবস্থায়  আমােদর  ওপর  নািজল  হেব।  েযমিনভােব  আল্লাহতায়ালা  পাথের



েলখা অবস্থায় হযরত মূসা (আ.) এর কােছ তাওরাত নািজল কেরিছল এবং িতিন িসনাই পর্বত েথেক মানুেষর কােছ তাওরােতর
ফলকগুেলা িনেয় এেসিছেলন।

এরই পিরপ্েরক্িষেত পিবত্র কুরআন মক্কার ওই মুশিরকেদর কথার জবােব বেলেছ, তাওরােতর মেতা কুরআনেক িলিখতভােব
নািজল করা হেলও তারা অন্য েকােনা অজুহাত খুঁেজ েবর করেতা এবং বলেতা-এটা সুস্পষ্ট জাদু এবং এটা েকােনা ঐশী
েমােজজা নয়। কারণ েস সময়ই পাথের িলিখত তাওরাত েদেখও অেনেকই মূসা (আ.)েক িবশ্বাস কেরনিন এবং তারা এটােক জাদু

বেলিছল।

-সূরা আন’আেমর ৮ ও ৯ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

وَقَالُوا لَوْلاَ أنُْزلَِ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أنَْزلَْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الأْمَْرُ ثمُ لاَ يُنْظَروُنَ (৮) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رجَُلاً وَلَلَبَسْنَا
(৯) َهِمْ مَا يَلْبسُِونَْعَل

তারা বেল, তার (মুহাম্মদ সা. এর) কােছ (প্রকাশ্েয) েকান েফেরশতা েকন (তার নবুয়েতর সাক্ষীরূেপ) পাঠােনা হয়"
না?’ যিদ আিম (এভােব) েফেরশতা পাঠাতাম তাহেল (সকল পরীক্ষার) চূড়ান্ত ফয়সালােতা হেয়ই েযেতা, এরপর তােদরেক আর

(েকােনা অবকাশ েদয়া হেতা না।" (৬:৮

আর যিদ তােক (মুহাম্মদ সা. েক) েফেরশতা বানাতাম তবু তােক মানুষ আকােরই বানাতাম। এেতও ওই সন্েদহই করেতা, এখন"
(যা করেছ।" (৬:৯

মুশিরকরা ঈমান না আনার অজুহাত িহেসেব আেরকিট আেবদন জািনেয়িছল। তারা বেলিছল, েয েফেরশতা ওিহ িনেয় আেস তােক
প্রকাশ্েয আসেত হেব, যােত সবাই তােক েদখেত পায় অথবা রাসূলেকই েফেরশতা বানােত হেব। তােদর এ অজুহােতর জবােব
আল্লাহ বেলেছন, যিদ েতামরা েফেরশতােক েদখেত চাও, তাহেল ওই েফেরশতােকও মানুেষর আকার েদয়া হেব। েস অবস্থােতও
তােক েফেরশতা িহেসেব িচেন েনয়া েতামােদর জন্য কিঠন হেব। এ অবস্থােতও েতামরা বলেব েয, ওই েফেরশতাও েতামােদর
মেতাই একজন মানুষ। আল্লাহতায়ালা আেরা বলেছন, েতামােদর অজুহাত সৃষ্িটর েয প্রবণতা রেয়েছ তােত এটা িনশ্িচত
েয, ঈমান আনার মানিসকতা েতামােদর েনই। এ অবস্থায় েতামােদর কথা শুেন েমােজজা সংঘিটত করা হেল আল্লাহর শাস্িত
পাওয়া  ছাড়া  েতামােদর  আর  েকান  উপায়  থাকেতা  না  এবং  এ  অবস্থায়  েতামােদর  ধ্বংস  অিনবার্য  িছল।  কােজই  আল্লাহ

েতামােদর ওই দািব বাস্তবায়ন না কের এর মাধ্যেম েতামােদরেক অনুগ্রহ কেরেছন।

এই আয়াত েথেক এটা স্পষ্ট েয, অেনক ব্যক্িতর অহংকার ও িহংসা তােদরেক এমন অবস্থায় িনেয় যায় েয, তারা স্বজািত
অর্থাত েকােনা মানুষেক রাসূল িহেসেব েমেন িনেত পাের না। তারা ভােব, রাসূল হেবন েফেরশতােদর মধ্য েথেক অথবা
মানব জািতর েচেয় উচ্চতর েকান সৃষ্িটকূল েথেক। িকন্তু রাসূলেতা শুধু ঐশী বার্তা বহনকারী নয় বরং িতিন মানব
জািতর  আচার-আচরণ  ও  কাজ-কর্ম  েকমন  হেব,তার  আদর্শ  প্রিতষ্ঠাকারী।  িকন্তু  েকােনা  েফেরশতাই  মানুেষর  জন্য

আদর্শ  হেত  পারেব  না।  কারণ  মানুষ  ও  েফেশরতােদর  চাওয়া-পাওয়া  এবং  স্বভাব-প্রকৃিত  সম্পূর্ণ  আলাদা।

:এই দুই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা

এক. েকউ যিদ সত্েযর সন্ধােন থােক তাহেল েস খুব েছাটখােটা যুক্িত ও অেলৗিককতা উপলব্িধ কেরই ওই সত্যেক েমেন



েনয়। িকন্তু যার মধ্েয শুধু অজুহাত সৃষ্িটর প্রবণতা রেয়েছ, তার সামেন েফেরশতােক এেন উপস্িথত করা হেলও েস তা
প্রত্যাখ্যান করেবই।

দুই.  আল্লাহর  পেথ  আসেত  নবী-রাসূলগণ  মানুষেক  আহ্বান  জানােতন।  মানুষেক  কল্যােণর  িদেক  আনার  জন্য  আল্লাহর
প্েরিরত  ওিহ  সবার  সামেন  তুেল  ধরেতন  এবং  মানুষেক  তা  েমেন  চলার  জন্য  সুেযাগ  ও  সময়  িদেতন।  িকন্তু  ওই  সব
মানুেষর আহ্বােন যিদ েকােনা েমােজজা বা অেলৗিকক িকছু ঘটােনা হেতা তাহেল তখন আর মানুেষর জন্য ঈমান আনা ছাড়া

িভন্ন েকান উপায় থাকেতা না। এর ব্যত্যয় ঘটেল তখন তােদর ধ্বংস অিনবার্য হেয় পড়েতা।


